
আল্লাহর আরশ ও কুরিস কত বড়
মহান আল্লাহ আরেশর অিধপিত। এই িনিখল জাহান সৃষ্িট করার পর িতিন
িনেজেক  গুিটেয়  েননিন।  বরং  েগাটা  সৃষ্িটজগৎ  িতিন  িনেজই  পিরচালনা
করেছন।  এই  সীমাহীন  রাজ্েযর  িতিন  রাজািধরাজ।  িতিন  শুধু  স্রষ্টাই
নন,  িতিন  শাসকও!  আরশ  মহান  আল্লাহর  বৃহত্তম  সৃষ্িট।  এর  ওপর
রাব্বুল  আলািমন  তাঁর  মর্যাদা  ও  অবস্থান  অনুযায়ী  সমাসীন।  ইরশাদ
হেয়েছ, ‘মিহমান্িবত আল্লাহ, িযিন প্রকৃত মািলক, িতিন ছাড়া েকােনা
ইলাহ েনই। িতিন সম্মািনত আরেশর অিধপিত।’ (সুরা : মুিমনুন, আয়াত :
১১৬)। ‘…িতিন মহা আরেশর অিধপিত।’ (সুরা : তওবা, আয়াত : ১২৯)
‘মহান আল্লাহ সব িকছুর মািলক ও স্রষ্টা। েকননা িতিন মহান আরেশর
অিধপিত, যা সৃষ্িটজগেতর ছাদস্বরূপ। আসমান-জিমন ও উভেয়র মধ্যবর্তী
সব  িকছু  আল্লাহর  কুদরেত  আরেশর  িনেচ  িবদ্যমান।  আল্লাহর  জ্ঞান  সব
িকছু িঘের আেছ। সব িকছুর ওপর তাঁর কুদরত কার্যকর। িতিন সব িকছুর
রক্ষণােবক্ষণকারী।’ (তাফিসের ইবেন কািসর : ২/৪০৫)
একদল শক্িতমান েফেরশতা মহান আল্লাহর আরশেক ধারণ কের আেছন। তাঁেদর
সম্পর্েক  বর্িণত  হেয়েছ,  ‘যারা  আরশ  ধারণ  কের  আেছ  এবং  যারা  এর
চতুষ্পার্শ্ব  িঘের  আেছ,  তারা  তােদর  রেবর  সপ্রশংসা  পিবত্রতা  ও
মিহমা  েঘাষণা  কের  এবং  তারা  তাঁর  প্রিত  ঈমান  আেন…।’  (সুরা  :
মুিমন, আয়াত : ৭)
জােবর  িবন  আবদুল্লাহ  (রা.)  েথেক  বর্িণত,  ‘আমােক  আরশ  ধারণকারী
েফেরশতােদর  সম্পর্েক  বলার  অনুমিত  েদওয়া  হেয়েছ।  তাঁরা  এমন  েয
তাঁেদর  কােনর  লিত  েথেক  গর্দােনর  েশষ  সীমানার  মধ্যবর্তী  স্থােন
দ্রুতগামী  েঘাড়ার  ৭০০  বছেরর  দূরত্ব  রেয়েছ।’  (আবু  দাউদ,  হািদস  :
৪৭২৭)
হািদসিবদ  ইবেন  হাজর  আসকালািন  (রহ.)  িলেখেছন,  ‘হািদসিটর  সনেদর
সূত্র সিহহ।’ (ফাতহুল বাির : ৮/৬৬৫)
অন্যিদেক আল্লাহর কুরিস সম্পর্েক ইরশাদ হেয়েছ, ‘…তাঁর কুরিস আকাশ
ও পৃিথবীময় পিরব্যাপ্ত…।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৫৫)
আরশ  ও  কুসির  িক  একÍএ  প্রশ্ন  িনেয়  তাফিসরিবদেদর  িভন্ন  িভন্ন
ব্যাখ্যা েদখা যায়। তেব িবশুদ্ধ কথা হেলা, আরশ ও কুরিস এক নয়। এ
িবষেয়  ইবেন  আব্বাস  (রা.)-এর  একিট  বক্তব্য  পাওয়া  যায়।  ইবেন  আিব
শায়বা  (রহ.)  তাঁর  ‘িসফাতুল  আরশ’  নামক  গ্রন্েথ  এবং  হািকম  (রহ.)
তাঁর ‘মুসতাদরাক’ গ্রন্েথ সাঈদ িবন জুবাইেরর সূত্ের ইবেন আব্বাস
(রা.)  েথেক  বর্ণনা  কেরেছন,  কুরিস  হেলা  মহান  আল্লাহর  কুদরিত  কদম
(পা) মুবারক রাখার স্থান।
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আবু জর (রা.) েথেক বর্িণত, ‘আল্লাহর আরেশর তুলনায় কুরিস এত েছাট
েয  তা  েযন  একিট  িবশাল  মরুভূিমেত  পেড়  থাকা  আংিটর  মেতা।’  (আল
িবদায়া ওয়ান িনহায়া : ১/১৪)
আল্লামা ইবেন কািসর (রহ.) িলেখেছন, এই বর্ণনার সূত্র িবশুদ্ধ।
কুরিস  হেলা  ওই  আংিটতুল্য।  আর  ওই  মরুভূিম  হেলা  আরশতুল্য।  অথচ
কুরিসটাই আকাশ ও পৃিথবীময় পিরব্যাপ্ত। তাহেল আল্লাহর আরশ কত বড়!


